
নাস্তিকের যুক্তির দৌঁড়
-শমসের আলী

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ-এর
সময়ে  একবার  কুফা  নগরীতে  একজন  বিখ্যাত
নাস্তিক আসলো বিতর্ক করতে। বাদশাহ অনেক
খুঁজে শেষ পর্যন্ত ইমামকেই নিযুক্ত করলেন
নাস্তিকের  বিরুদ্ধে  বিতর্ক  করার  জন্য।
দিনক্ষণ ঠিক হল। হাজার হাজার মানুষ উৎসুক
হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু ইমামের
আসার  কোন  নাম  নেই।  সবাই  মনে  করলো  ইমাম
সাহেব হয়ত ভয়ে লুকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ পরে
ইমাম  সাহেব  এসে  হাজির  হলেন  এবং  দেরী
হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন। উনি ইচ্ছা করেই
দেরী  করে  এসেছিলেন।  ইমাম  সাহেব  বললেন,
আমার  বাড়ি  নদীর  অপর  পাড়ে,  কিন্তু  ঘাঁটে
কোন  নৌকা  না  থাকায়  আমার  আসতে  দেরী  হয়ে
গেলো। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময়
দেখলাম,  গাছের  কান্ডগুলো  নিজে  নিজে
ভেঙ্গে গেলো, অনেকগুলো কান্ড একসাথে জোড়া
লেগে  নিজে  নিজেই  নৌকা  তৈরি  হয়ে  গেলো।
তারপর আমি সেই নৌকায় করে নদী পার হলাম।

কথা শুনে নাস্তিক হেসে বলল,  এটি অসম্ভব।
এভাবে  নিজে  নিজে  গাছ  থেকে  নৌকা  তৈরি
হওয়াকে  কেউ  বিশ্বাসই  করবে  না।  এই  কথা
শুনেই  ইমাম  সাহেব  বললেন,  বিতর্ক  শেষ।
নাস্তিক বলল,  বিতর্ক তো এখনও শুরুই হয়নি,
শেষ  হল  কিভাবে।  ইমাম  সাহেব  বললেন,  একটি
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ছোট নৌকা যদি নিজে নিজে তৈরি হতে না পারে,
তবে এই বিশাল আসমান জমিন,  গাছপালা,  সাগর,
মহাসাগর,  পশুপাখি  কীভাবে  একজন
সৃষ্টিকর্তা  ছাড়া  নিজে  নিজেই  তৈরি  হতে
পারে?  ইমাম  আবু  হানিফা  রহ.  -এর  এই  কয়েক
মুহূর্তের কথাতেই নাস্তিকের অসাড় যুক্তি
ভেসে গেলো।

আসলেই যুগে যুগে মুক্তমনা কিছু দুনিয়াতে
থাকে।  এইসব  মুক্তমনাদের  যুক্তির  দৌঁড়
এতোই  নিম্নমানের  যে,  একজন  মুসলিমের
ইসলামের  ব্যাসিক  নলেজ  থাকলে  এবং  একটি
ভালো  সীরাতের  কিতাব  পড়া  থাকলেই  এদেরকে
ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা একজন স্কুল ছাত্রের
পক্ষেও  কঠিন  কোন  ব্যাপার  নয়।  এইসব
মুক্তমনারা  যেমন  মুর্খ  এদেরকে  ফলো  করা
ছাগলগুলো আরও বড় মূর্খ!  অথচ নিজেদের এরা
বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ
করে।

***
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